হাওয়ারিগণ বলেন, হে হসা (আঃ আল্লাহর বন্ুকার, যাদের কোন তয় নেই, 
দুঃখও নেই? তিনি উত্তর দিলেন: 


যারা দ্ুিয়ার প্রকৃত মর্মের দিকে তাকায়, যখন মানুষ তাকায় তার বাহক 
খোলসের দিকে। সাধারন মানুষের চোখ যখন দুণিয়ার নগাদ ফলাফলের দিকে, 
তাদের দৃষ্টি তখন দুরিয়ার চরম পরিণতির দিকে। সুতরাং দুনিয়ার যেসব 
উপকরণ তাদের ধ্বংস করে দেবে বলে আশংকা হয় --সেগুলো তারা (আগাম) 
ধ্বংস করে ফেলে। দুরিয়ার যেসব বস্তু অচিরেই তাদের ছেড়ে যাবে বলে তারা 
জানতে পারে --সেগুলোকে তারা আগে থেকেই বিদায় করে দেয়। তাই: দুনিয়ার 
প্রাচ্যের বদলে তারা দারিদ্র ক মনা করে, দুয়ার স্বরণ তাদের কাছে বিস্মৃতিতে 
রুপ নেয়,পার্িব প্রাঞ্ডির আনন্দ পরিণত হয় বেদনায়। 


দুিয়ার কোন অনুকুল্য তাদের সামনে এলে তাঁরা তা ছুঁন্ে ফেলে। অন্যায়ভাবে 
কোন উচ্চ মযার্দা অর্জনের সুযোগ এলে তাঁরা তা প্রত্যাখান করে ।দুিয়া তাদের 
চোখে জীণসীণ হয়ে গেছে, তারা তাকে মেরামত করে না।পৃথিবী তাদের চোখে 
বিধ্বস্ত পড়ে আছে, তারা দু্বারায় তা আবাদ করে না। তাদের অন্তরে দুণিয়া 
মরে গেছে, আঁরা তাকে পুরুরুজ্জীবিত করে লা। তারা দুনিয়াকে গুঁড়িয়ে দিয়ে 
অখেরাত নিমার্গ করে, অস্থায়ী দুণিয়াকে বিক্রি করে তারা চিরস্থৃয়ী আখেরাতের 
সওদা করে ।দুণিয়াকে ছুঁড়ে ফেলে তারা এতে পরমাননেদ বসবাস করে। 


তারা আজাবে ধ্বংসপ্রাঞ্চ জাতিগুলোর দিকে তাকায় -- যাদের উপর আপতিত 
হয়েছিলো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। ফলে তাদের মৃত্য ভয় জেগে উঠে, জীবনের 
কথা তারা তুলে যায়। তারা ভালোবাসে আল্লাহকে, আল্লাহর স্বরণকে। আল্লাহর 
আলো থেকে আলো নিয়ে তারা আলোকিত হয়। তাদের জন্য আশ্চর্য সংবাদ 
আছে এবং তাঁদের কাছেও আশ্চর্য সংবাদ আছে। 


তাদের মাধ্যমেই আল্লাহর কিতাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর কিতাবের 
মাধ্যমে নিজেরাও প্রতিষ্ঠা লাত করে। কিতাব তাদের নিয়ে কথা বলে এবং 
তারাও কিতাব নিয়ে কথা বলে। তাদের দ্বারা কিতাব জানা যায় এবৎ কিতাবের 
দ্বারা তাদের চিলা যায় [দিয়া থেকে তারা যা পায় তাকে প্রাপ্চি মনে করে না। 
তাদের প্রত্যাশিত বস্তু (জার্লাত) ছাড়া, অন্য কিছুতে তারা নিরাপত্া দেখে না। 
তারা যা ভয় করে (জাহান্নাম) তা ছান্ডা অন্য কিছুতে তীত হয় না। 

[আয- যুহুদ, ইমাম আহমদ রহং.] 


